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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যবৃন্দ, 

কূটনীতিকবর্গ 

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক ও সদস্যবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আস্‌সালামু আলাইকুম। 
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩০তম জাতীয় সমাবেশে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। 
মহান ভাষা আন্দোলনের এই মাসে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল ভাষা শহীদদের প্রতি। বিশেষভাবে স্মরণ করছি, ভাষা শহীদ আব্দুল জববার-কে যিনি আনসার বাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে সমগ্র জাতির সাথে আনসার বাহিনীর সদস্যরা মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। 
স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আনসার সদস্যরা তাঁদের চল্লিশ হাজার রাইফেল নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠক ও প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন, সাহসের সাথে যুদ্ধ করেছেন। 
এই বাহিনীর ১২ জন বীর আনসার ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ শেষে প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার প্রদান করেছিলেন। 
এ বিরল কৃতিত্ব আপনাদের। আপনাদের ৬৭০ জন কর্মকর্তা ও সদস্য মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আমি আনসার সদস্যসহ মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। 
প্রিয় আনসার ভিডিপি সদস্য-সদস্যাবৃন্দ, 

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৫০ লাখেরও বেশি সদস্য গ্রামগঞ্জে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করে থাকেন। তাঁদের অর্ধেক মহিলা। গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে রয়েছে আপনাদের সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল। 
আমি মনে করি যেখানে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রয়োজন, সেসব ক্ষেত্রে আপনাদের এই সুশৃঙ্খল সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে আমরা যেকোন দুরূহ কাজে সহজেই সফল করতে পারি। আপনারা গ্রামীণ জনজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে পারেন। 
প্রিয় ভাই বোনেরা, 
আপনাদের বাহিনীর অর্ধেক সদস্যই নারী। আনসার বাহিনীর নারী সদস্যরাই সর্বপ্রথম গ্রামীণ সমাজের অচলায়তন ভেঙে বাইরের দুনিয়ায় পা বাড়িয়েছিলেন। আমাদের দেশের নারীর ক্ষমতায়নের পথিকৃৎ হিসেবে তাঁরা ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন। 
সারাদেশে আপনাদের প্রায় দশ হাজারেরও বেশি ক্লাব ও সমিতি রয়েছে, যেগুলো আপনাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থল। আমি আশা করব, আপনারা ক্লাব ও সমিতিগুলোকে আরও সক্রিয় করবেন। সরকার এসব ক্লাব-সমিতিকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাবে। 
আমাদের ছোট এ দেশে ১৫ কোটি মানুষের বসবাস। আমাদের সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বড় বাঁধা জনসংখ্যার অপরিকল্পিত বৃদ্ধি। 
সুসংগঠিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আপনারা নিজেদের পরিবার যেমন ছোট রাখবেন, তেমনি অন্যদেরও এ ব্যাপারে  উৎসাহিত করবেন। 
আমাদের সরকার সারাদেশে ‘একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প' গ্রহণ করেছে। সারাদেশে প্রতি ইউনয়নে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নারী ও পুরুষদের ২ টি করে ইউনিট আছে । ২ ইউনিটে ৩৪ জন করে ৬৮ জন সদস্য আছেন যাঁরা সুশৃঙ্খল ও প্রশিক্ষিত। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বান্তবায়নে আপনারাই হতে পারেন অগ্রণী সৈনিক। 
সদ্যসমাপ্ত এস এ গেমস্-এর মাধ্যমে আপনারা প্রমাণ করেছেন আনসার-ভিডিপি বাহিনী দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনতে পারে। বাংলাদেশ যে ১৮টা স্বর্ণ পদক পেয়েছে, তারমধ্যে ১১ টিই এনে দিয়েছেন আপনারা। এছাড়া ৬টি রূপা এবং ২৩টি তামার পদকও আপনারা অর্জন করেছেন। 
এ কৃতিত্বের জন্য আমি কৃতি ক্রীড়াবিদগণসহ আনসার-ভিডিপি বাহিনীর সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
প্রিয় ভাই বোনেরা, 

আমাদের সরকার নির্বাচনের আগে জনগণকে দেওয়া ওয়াদা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 

দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটাতে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। 
আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল দ্রব্যমূল্য কমানো এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সেই অঙ্গীকার পূরণে আমরা অনেকটাই সফলতা অর্জন করেছি।  
কৃষকদের জন্য আমাদের সরকার ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ করেছে। প্রয়োজনে তা আরও বাড়ানো হবে।  
এবারের ইরি-বোরো এবং আমন মৌসুমে কৃষকদের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। 
টিএসপি সারের দাম প্রতিটন ৬৫ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ২০ হাজার টাকা এবং  ডিএপি সারের দাম ৮৫ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ২৮ হাজার টাকা করা হয়েছে। একদিনের জন্য সার সঙ্কট হয়নি। ডিজেল, বীজ, কৃষি উপকরণের দাম কমানো হয়েছে। ফলে বাম্পার ফলন হয়েছে। 

এবারই দেশে প্রথম আমরা কৃষি কার্ড চালু করেছি - যার মাধ্যমে কৃষকরা ঋণ গ্রহণসহ যাবতীয় কৃষি সহায়তা পাবেন। 
প্রিয় সদস্যবৃন্দ, 
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর যত উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজ তা আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই হয়েছে। 

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রশংসনীয় কর্মকান্ডের স্বীকৃতি হিসেবে আমি ১৯৯৮ সালে আপনাদের বাহিনীকে জাতীয় পতাকা প্রদান করেছিলাম। ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকরি স্থায়ী করার সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নিয়েছিলাম। 
এই বাহিনীর কল্যাণের জন্য আমরা আনসার ও ভিডিপি ব্যাংক গঠন করেছিলাম। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক তাদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করেছে। 

গত বছর আমরা অঙ্গীভূত আনসারদের ন্যূনতম দৈনিকভাতা ১১১.৫৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৮০ টাকা করার ঘোষণা দিয়েছিলাম যা ইতোমধ্যেই কার্যকর করা হয়েছে। 
ব্যাটেলিয়ন আনসারদের চাকুরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা ১২ বছর থেকে কমিয়ে ৯ বছর করা হয়েছে। 

আমাদের সরকার প্রথমবারের মত কর্মকর্তাদের রেশন প্রদান এবং সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারি, ব্যাটালিয়ন আনসার, অঙ্গীভূত আনসার ও মহিলা আনসারদের জন্য পারিবারিক রেশনের ব্যবস্থা করেছে। 
বর্ধিত রেশন আপনারা ইতোমধ্যেই পেতে শুরু করেছেন। 
আনসার ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদবীসমূহ অন্যান্য ক্যাডারের পদবীর সাথে অসামঞ্জস্য থাকায় সম্প্রতি তা পরিবর্তন করে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। 

আনসার ভিডিপি একাডেমিতে একটি হাসপাতাল নির্মাণ ও চালু করা হয়েছে। হাসপাতালের পাশাপাশি এটিকে একটি নার্সিং প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট হিসেবে গড়ে তোলারও নির্দেশ দিয়েছি।  
আমরা এ বাহিনীকে আরও সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করব যাতে আপনারা আপনাদের দক্ষতার প্রমাণ রাখতে পারেন। 
আনসার বাহিনীর প্রস্তাবিত টি.ও.এন্ড.ই যথাসম্ভব শীঘ্র কার্যকর করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 
স্বল্পতম সময়ে এ বাহিনীর নতুন সদরদপ্তর স্থাপনের জন্য স্থান বরাদ্দ ও স্থাপনা নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 
প্রিয় আনসারবৃন্দ,                    
আমি চাই, আপনারা আরও সুসংগঠিত হবেন, আত্মসচেতনতা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন এবং সেসব নিজের পরিবার ও সমাজে বাস্তবায়ন করবেন। 
জনগণের জানমালের হেফাজত করা আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে সততা, আন্তরিকতা ও সাহসের সাথে কাজ করবেন। 
আপনাদের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ, চমৎকার গ্যালারি ডিসপ্লে, গ্রামীণ জনপদের জীবনমুখী নাটক ও কোরিওগ্রাফি দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আপনাদের সকলকে এ জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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